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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি Sbriq
এত পায়েস কী করব ! নষ্ট করার চেয়ে বিলিয়ে দেওযাই ভালো ! খোকাকে একটু ধরবে, পাঁচ fit
দেরি করো না। কিন্তু।
সাধনা হাসিমুখেই বলে, কেন, আপিস আছে নাকি তোমার !
মুখে তার হাসি দেখতে পায় বলেই অগত্যা রাখাল চুপ কবে থাকে, নইলে হয়তো বাগের চোটে আবার একটা কড়া কথা বলে বসন্ত ।
তার দোকান সম্পর্কে সাধনার অবজ্ঞা আর উদাসীনতা মাঝে মাঝে গায়ে তার জ্বালা পরিয়ে দেয়। কারবারের জন্য কীভাবে টাকা জোগাড় করেছে সেটা না হয় নাই জানাল সাধনা। এই দোকানের কল্যাণে বীভৎস দারিদ্র্যের কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছে, এটা কী খেয়াল থাকে না তাব ? এমন অনায়াসে অবজ্ঞাভরে বলতে পারে যে দোকানো যাবে সে জন্য আবার তাড়া কীসের ?
হয়তো দোকানের মূল্য আছে সাধনার কাছে, তার দোকানে যাওয়া না যাওয়াব বিশেষ গুরুত্ব নেই। রাজীব দোকান চালায়, রাজীব সব করে।--তার দোকানো যাওয়াটা নিছক শখের ব্যাপার। তার
গেলেও চলে না গেলেও চলে ।
এটা ভাবলে জ্বালা আরও বেশি হয়। বাখালের। সেই সঙ্গে বোধ করে একটা খাপছাড়া ভেঁাতা। বেদনার পীড়ন। চাকরি আর মাস্টারি করা ছাড়া সাধনা তার আর কোনো যোগ্যতায় বিশ্বাস করে। না বলে নয়, সাধনার কাছে শ্রদ্ধা পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্নই তার মনে আসে না। এ শুধু মানসিক বেদনা বোধ, শোক দুঃখ আতঙ্কের মতোই বাস্তব কিন্তু চিনে জেনে নেবার মতো স্পষ্ট নয়।
নিজের জন্য খানিকটা পায়েস তুলে রেখে সাধনা পায়েসেব বাটিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। যাবার সময় তাকিয়ে যায়। আশার দিকে।
ভাত চড়িয়ে আশা তরকারি কুটিছিল, সঞ্জীবকে তার অপিসের ভাত বেঁধে দিতে হয়। কত সমারোহ ছিল তার রান্নাব, সে সব আজ চুলোয় গেছে। ধার করে করে সঞ্জীব তাকে আরামে বিলাসে রেখেছিল, আজ সে নিবাভরণা হয়ে দিন কাটায়, একটার বেশি তরকাবি রাধে না।
মাছ খায় একবেলা, সপ্তাহে একদিন কী দুদিন ।
আশাকে পায়েসের ভাগ দিতে ইচ্ছা হয়। সাধনার কিন্তু সাহস পায না। আশা হয়তো অপমান বোধ করবে !
পুকুরপাড় ঘুরে সাধনা যায় উদবাস্তু কলোনিতে। আজকাল ওখানে যাতায়াত তার বেড়েছে। দুৰ্গার নতুন সংসারটা দেখে আসবার আগ্রহটািই তার সবচেয়ে প্রবল। পাঁচশ টাকায় পার করা মেযে, তারই কাছে ভোলার মার মাকড়ি বাধা রেখে জোগাড় করা পচিশ টাকা !
আজও ভোলার মা মাকড়িটা ছাড়িয়ে নিতে পারেনি।
দুৰ্গা বলে, আসেন। দিদি, বসেন।
পায়েস দেখে বলে, ওমা ! নিজের হাতে পায়েস আনছেন ? আমারে ক্যান ডাইকা পাঠাইলেন না দিদি, গিয়া নিয়া আইতাম ?
তাতে কী, আমি নিয়ে এলে দোষ আছে কিছু ?
না না, দোষের কথা কই নাই।
বিয়ের পরেও দুর্গার চুলের আধা বৃক্ষতা অদৃশ্য হয়নি। নিরূপায় নিরাশ্রয় এক মানুষের মেয়ে
কমনীয়তা সে কোথা থেকে কী দিয়ে কেমন করে আনবে ! সাধনা ভুলে যায়নি। ভুলে যায়নি যে রাখালৈার বেকারত্ব তার চুলেও ক্ৰমে ক্ৰমে বুক্ষতা এনে দিচ্ছিল--রান্না করার এবং মাথায় দেওয়ার দুটাে তেলের শিশিই খালি দেখে তাকে তখন হিসাব করে বেছে নিতে হত কোন তেলটা আনতে হবে।
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